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শোক-গাথা। 


সমচিটাটিস হন ৪৫ 


স্ত্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী 


প্রণীত। 
০০০০০১১১০১০ 


কলিকাতা, 
“নং শিবনাবাঁয়, দাসের লেন, কুস্তণীন প্রেমে 
তরীপুর্ণচন্জ দাস বর্তৃক মুদ্রিত 


১৩১৩ সন। 


ভূমিকা । 


পাঠকগণ এই কবিতাগ্রস্থের এত্যেক কবিতা রচয়িতীর কধিত্ব- 
শক্তির,মবিশেষ পরিচয় পাইবেন এই কবিভাগুলি, রাজকুমারী 
অনঙ্গমোহিনী দেবী, তাহা শবগ্বাসী স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়া- 
ছেন; এবং তাহারই স্থৃতিতে গ্রন্থের দকল গুলি কৰিত| রচিত 
থে ছবি সম্দুখে বাখিয়া এই শোক-গাথা গুলি গীত হইয়াছে, সে 
দিকে তাকাইতে গেলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাঁয় ঃ- 
০ রী চর ০ ০ 
যাতনায় ক্রিষ্ঠ সেই বিবর্ণ বদন! 
আকুল বিষাঁদ ভরে হাতে হাত বাঁথি 
চেয়েছিল, অশ্রপূর্ণ গ্রভাহীন আঁখি 
সে বিষাদ ছবি জাগে হাদি দরপথে,_. 
ইত্যাদি 
কৰি যে আশায় বুক বাঁধিয়া শোকসত্তপ্ত জীবন যাপন করিতে- 
ছেন, সেই আশার কথা শুনিলেও দয় ব্যথিত হয় ঃ-_ 
মনে ভাবি হায়। কভু কি তাহীয়। 
এ আখি দেখিতে পাবে! 
হর দরশে, গে পদ পরশে, 
ছুখ ফি চলিয়া যাবে! 
কবি লিখিয়াছেন, যে তাহার হৃদয়ফলকে যে যথার্থ শোক-গাথা 
রক্তের অক্ষরে লিখিত আছে, 
তাহারি নকল শুধু এই শৌঁক-গাথা 


চর 


মানুষ ধখন মর্মাহত হইয়া! কাদে, তখন তাঁহার চোখের জলে 
নকলেরি গ্রাণ ভিভিয়া যায়, উচ্চারিত শব্দ স্বভাবতই শোঁকেব 
আর্তনাদ অনুরূপ হয়,-খুঁজিয় পাতিয! কথা জুড়িয়া তাঁহাকে 
গ্রাণম্পণী করাইতে হয় না এই জন্তই কবির ভাষা এত সরণ 
হইয়াছে, ভাব এত জুবোধ্য এবং মর্প্পশী হইয়াছে, এবং কবিতা” 
গুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হইতেছে 

ত্রিপুরা রাজপরিবারে সরন্বতীব বিশেষ ক্পা অনীতে, 
চিত্রে, কাঁব্যে, বাজপরিবাবের সুখ্যাতি বঙ্গদেশব্যাগী রাঘপরি- 
বারেব মহিলাগণও যে উহাতে অনুরাগিণী, এবং কবিত্ব প্রতিভাঁয় 
দীপ্তিমতী, রাজকুমারী অনন্ধমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 


৬ ] (স্ব) শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার 


২৫নে শ্রাবণ, ১৩১৩ 


নিবেদন । 


দ্যিতির নিদারু* নিয়মাধীনে যে মহাগ্রঘয় আমার জীবনে 
“ঘটিয়াছে, তাহাবই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতা আকারে 
প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইবে ঝলিয়া আমি আশ! করি নাই কেবল পরম পুজ্যপাদ 
জোন্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাঁধাকিশোর চাণিক্য বাহাদুরের 
উত্সাহে ও আমা স্েহের ভ্রাতুদ্ুতর গ্রীমান স্থরেক্জচজ দেববর্শার 
যত্েই “শোক গাঁথা” মুদ্রিত হইল শ্রীযুক্ত বিজয়চ্জ মজুমদার 
ম্হাশয়ও অনুগ্রহ করিয়! ইহার আদ্ঘোপাস্ত সংখ ধনপুর্বক ভূমিকা 
লিখিয়া দিয়াছেন এইজন্ত এই পল সঙ্জনের নিকট আমি 
চির ক্ৃতজ্ঞতাগাশে আবদ্ধ বহিলাম 
পশৌক গাথা” আমার জীবনের থের বিষাদমী ঘটনার ও দীর্ঘ 
হদয়েব নিদর্শন মাত্র সুতরাং ইহাঁতে কাহারও মনোরগন হইবে 
বলিয়৷ আশা করি না 


আগরতলা-_নুতন হাবেলী, 
উজির বাড়ী শ্বীঅনঙ্গমোহিনী দেবী । 


পরম পুজনীয় 
স্বীয় উজির গোপীরুফ্ণ দেববর্ম 


স্বামী দেবতার চরণ উদ্দেশে প্রেম ও গ্রীতিক়্ 


শভচ্পত্হান্ 2 
১ 
স্বামিন, 

গিয়েছ স্বরগ পুরে! 
কোথা গো সে কত দূরে, 

অজানা সে কোন্‌ দেশে করিতেছ বাদ ? 
পশিতে কি পাবে তথা, 
বিষার-বিরহ-গাথা, 

বেদনার অশ্রজল দুখের নিশখাস ? 


২ 
পর পারে জীবনের, 
গেছ চলে! ছুক্তনের 

মাঝে আজি অন্তরাল স্থজিয| অপার? 
নিয়ে গেছ স্থখ আশা, 
প্রেম শ্রীতি ভালবাসা, 

রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রধার 


আগ্ররতলা--নৃতন হাবেলী, 


5 


৩ 
হৃদযের ভাঙ্গা ঘরে, 
বিষাদ বরষা! ঝবে, 
শোক বায়ু হু ক'রে স্দ করে খেলা) 
গণিতেছি গত দিন, / 
একাকিনী সাথিহীন, 
জানি না ফুরাবে কবে জীবনেব বেলা ! 


৪ 
মর্দ্াবিদ্ধ শোক-বাণে, 
সে ক্ষত আহত প্রাণে, 
উত্সরে রোদন রূপে এ গীতি আমার | 
লহ নাথ একবার, 
দীর্ণ হৃদি বেদনার, 
অশ্রজল বিন্দু মাখা প্রেম উপহার ! 


জনা ) --অনজমোহিনী । 
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আখিজল। 
১ 
আয় প্রিয় জীখিজল, 
আয চির সাথী মোর; 
কর মম বক্ষতল 
শয়নে বিছান| তোর ! 
২ 
দ্বিনমণি অস্তে যায় 
রজনী আসিছে ধীরে টু 
তুমি এস পায় গায়, 
ন! রহি নযন তীরে! 
৬.৭ 
সন্ধ্যার অধ'র ছু'্য 
ঢাকি মুখ সঘতনে, 
স্থকরণ সুরে গাঁষ 
তটিনী আকুল মনে | 


'শোক-গাথা। 





৪ 
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি 
বায়ু ধীরে বহি যা; 
ভুলি দিবসের কেলি 
সকলেই কারে হায়! 
৫ 
কেহ ন| পাইবে টের, 
এস অঙ্ এস কাছে; 
খুঁজে দেখি দুজনের 
প্রিয় ধন কোথা গেছে 
ঙ৬ 
সে যখন গেল ওরে 
জীবনের পব পার | 
তোরে দিয়ে গেল মোরে 
সখা বূপে উপহার! 
প 
তাই আমি দিবা গ্নাঁতি 
ভালবেসে তোরে ডাকি ১ 
করি তোরে চির সাথী 
সতত নিকটে রাখি 


আঁখজল 





৮ 
আগুন উঠিলে জুলি 
গ্রাঁণ যবে গুড়ে যায়, 
তুই অশ বুকে ঢালি 
পড়িস্‌ নিবাতে তায়! 
৯ 
একেল| আপন ঘরে 
বসে থাকি প্রাণাধিপ ; 
জগৎ আঁধারে ভরে, 
জ্বালি না সাবের দীপ 
১০ 
একাকিনী বিশ্ব ভুলি 
আলিঙ্গিয়া অন্ধকার 
বাঁধি বীণ| কোলে তুলি 3 
জোডে না সে ছেঁড়া তার | 
১১ 
বীণা মোর নাহি বাঁজে 
নীরবে বসিয়া থাকি 
নীরবে বিশ্বের মাঝে 
ওরে তাঞ্া তোরে ডাঁকি! 


শোক-গাথা । 





১২ 
এ নিভৃতে এ আধারে, 
আঁষ প্রিয় জীখিজল ; 
হেথা না পশিতে পাঁরে 
বাহিরের কোলাহল । 
১৩ 
তুমি আমি ঢুজনায় 
নিবিভ এ নিরজনে, . 
বসিষে ভাঁবিব তাঁয়, 
শুধু তনময় প্রাণে 
১৪ 
হৃদয় শ্মশানে মম 
স্মৃতির পাষাণ দিয়, 
রচিত মন্দিরোত্তম 
রয়েছে উজলি হিয়!। 
১৯৫ 
পে বিজন মন্দিরেতে . 
আছে গো, দেবতা মোর ; 
বলি প্রাণ চরণেতে 
ঢালে সদা আীখি-লোর! 


১৬ 
সে তো গেছে জীবনেব, 
খেল করি অবসান। 
জানি না গো, দুজনের 
মাঝে কত ব্যবধান 
১৭ 
একদা ফুরাবে যবে, 
জীবনের দীর্ঘ দিন; 
শোভিবে সন্ধ্যার নতে 
নব দীন্তি স্থুরীন । 
১৮ 
অন্ধকারে সমীরণ, 
বহি যাবে সরু সর; 
তাপ-দগ্ধ এ জীবন 
হইবে শীতলতর | 
১৯ 
প্রখর দিবস শেষে 
ব্যথিত কাতর প্রাণ 
বিরাম লভিবে যে সে 
দুখ হবে অবসান | 


আখিজল 


শোক-গাথা 


চু 
সন্ধ্যার স্মামল তীরে 
ফুরাবে স্বদীর্ধ দিন. 
মুদিয়া আপিবে ধীরে 
২১ 
রহিবে ন! দীপ্তি ভাতি, 
নিবে যাবে কোলাহল ; 
তখনো সাথের সাথী 
রহিবি রে আঁখিজল 


সান্ত্বনা । 


১ 
মন রে, কি হেতু তোর এত অধীরতা! 
বুঝিতে না পারি, 
আকুল হৃদয়ে তুই 
দিবস রজনী অদা 
কেন যে ঢাঁলিস্‌ অশ্রুবারি ! 
যার লাগি পরাণ কষ্তর 
আঁমিবে রে মোছাইতে তোর আখিধার ! 
হ 
হের মন, প্রকৃতির মনোহর শোভা 
আইল গোধুলি, 
রীন আকাশে কিবা 
ভীদিতেছে মনলোভা 
সোনা'র বরণ মেঘগুলি ? 
ঝিরি ধিরি বহিছে বাতাস, 
ফুটিতেছে ফুল, 
আপন নীডের পানে উডে পাঁখিকল 


শোক-গাথা 





১ 
চেয়ে দেখ আজি হেখ! আনন্দ উও্সব 
অবে পুলকিত, 
ওই শুন্‌ ওবে মন ! 
মৃদুল বংশী রব 
সাহানাব মধু স্ববে গীত। 
তুই শুধু একেল। বসিয়া, 
হৃদয় আমাৰ 
ঢালিস্‌ অধীব প্রাণে বথা আখিধার । 


৪ 
সন্ধ্যা যায় ধীরে ধীরে আইল যাঁমিনী 
নিবিড আধার, 
স্থুনীল বসনে পুন 
সাজিছে প্রকৃতি রাণী 
গলিতে পরিষে তার! হার । 
বিরলে বিজনে স্দা তুমি, 
কি যেখুঁজ মন; 
খুঁজিলে কি পাবি পুন হারাণ রতন ! 


৫ 
স্বগভীর নিশীথিনী স্তব্ধ চারি ধার 
নিদ্রায় মগণন ; 
নীরব নিশুতি যাঁমে 
ঘুমাও বে একবার 
ওরে রে অধীর মোব মন! 
চির ঘুমে ভালবাসা মম, 
ঘুমায়েছে আগে 
একাকী কেন বা মন, বল তবে জাগে ? 


ঙ৬ 
ফিরে আয় আয় মন, কোথা তুই যাস্‌ 
পাগলের পাবা? 
হেরি মৃগ তৃষিঃঝা় 
মরুভূমি গানে ধাস্‌ 
কি হইবে ছুটে দি**হর'! 
কিছুতে না পারিলেম আঁমি, 
বুঝাইতে তোরে ) 
এরূপে কি চিরদিন আালাইবি মোরে 


শোক-গাথা । 


৭ 
কেন বৃথা আখিনীর ঝরে সদা বল্‌, 
অবুঝ রে মন? 
তোর দুখে দুখী হ'য়ে 
এক ফৌটা অশ্রঃজল, 
ফেলাইতে কে আছে এমন । 
তোৰ দুখ তোর অশ্রুজল, 
যাবে তোর সশে ; 
তোর স্মৃতি আর কারো! রহিবে না মনে 


৮ 
ফুরায়ে এসেছে ক্রমে রৌদ্র তপ্ত মোর 
জীবনের বেলা 
অল্প আর আছে বাকি ; 
তবে কেন মন তোর 
ব্যাকুলত। ? কর তাঁহে হেল! 
দিবস রজনী কত আর, 
ভাবিব রে মন * 
ক্ষণেক তুলিতে দাও হৃদয় বেদন ! 





১০: 


চির স্থৃতি। 


চিব তরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ, 
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ! 
নিষে গেছে সখ সাধ সখের বাসনা, 
রেখে গেছে জন্ম শোধ হৃদয় বেদনা । 
সে মম পুম্পিত শুভ্র বসন্ত জীবন, 
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভূবন ! 
নিশীথের সুখময় জোছনা-মগন, 
মধ্যান্কের আলোময় উদ্ভল গগন; 
প্রভাতের মৃদু মন্দ মলয় বাতাস, 
ধুনর-রক্তিম চাঁরু সন্ধ্যার আকাশ ; 
কুস্কমিত স্ুবাসিত নিকুপ্ভ কাঁনন, 

ভ্রমব গুপ্িত সদা সুখের সদন 

এ সকলি গেছে চ'লে তারি সাথে সাথে 
এবে নিশা দেখ! দেখ জীবন-প্রভাতে। 
নিবে গেছে নয়নের শুজ দীপ্তি আলো, 
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো । 
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর, 
ৰয়েছে কেবল স্মৃতি আর অস্রধার 


১১ 


শোক গাথা । 


সহি 


দ্রিবস রজনী হৃদে জাগে শিতি নিতি, 
কেবলি বিযাঁদময সেই শেষ স্মৃতি 
জন্ম শোধ বিদাষেব বিষাদ চুম্বন, 
যাতনায ক্লিট সেই বিবর্ণ বদন , 
আকুল বিষাদ ভরে হাঁতে হাত বাঁখি 
চেয়েছিল, অশ্রপূর্ণ গ্রভাহীন আঁখি 
এ বিষাদ ছৰি জাগে হৃদি-্ববপণে, 

এ করুণ গীতি সে মৃদু গুঞ্জরণে 
সমস্ত জীবনে মম, গঙাতে সন্ধ্যা 
শুধু সেই স্ৃতি রেখা হৃদযেতে ভায়! 
হৃদয়ের বঞ্ড দিয়ে কবিয়ে পৌঁষণ, 
রাখিয়াছি সেই স্মৃতি করি সঘতন 
সদা সেই স্মৃতি নিয়ে আছি নিরালায় 
স্মৃতি মোবে দিবানিশি হাঁসায় কীদায় 
স্মৃতি মম চির সখা মানস মোহন, 
বিষাদ প্রাণেতে মোর সুখ বিনোদন । 
এস তুমি চিরস্থৃতি, হাতে হাতে ধ'রে 
বদি হে, অতীতের ধুলা মাখা ঘরে ! 
নীরবে নয়নে দিযে মায়ার অঞ্জন 
দেখাও হৃদয়ে মোর দে মনোরগ্রন। 


চির স্মৃতি ।' 


একদা! ফুরাবে যবে, দীর্ঘ তপ্ত-বেলা 
সমস্ত জীবন শেষে, করি সাঙ্গ খেল! 
বিরাম লভিবে গ্রাণ, সে সময়ে স্মৃতি, 
আসি তুমি ঢাল কানে অতীতের গীতি ! 
জাগাও সে ছবি হুদে অন্তিমেতে মোর 
অবশেষে চোখে দিযো৷ মোহ-ঘুম-ঘোব ! 


১৩ 


১৪ 


বর্ষা নিশায়। 
তি 
আঁজিকে যাঁমিনী, মলিন টার্দিনী 
নীরব নিগুতি ধর্ণণী 
ভাঙ্গা মেঘ ভাসে চাদ আবরিয়!, 
ঢালে রিমি ঝিমি রহিয়া রহিয়া, 
আকুল সমীর বহিছে শ্মসিয়া, 
গ্রকৃতি সজল নয়ন”; 
আজি নিশি যেন, বিরহিণী হেন 
বিষাদ মলিন বরণী 
২ 
স্মৃতি নিরজনে, হাদি দরপণে 
দেখায় কুহক বাঁজীরে 
অতীত আধারে বিস্মৃতি-গুহাঁয়, 
চিরতরে যাহা ডুবে গেছে হায়, 
স্মৃতি নব সজে অ+নিষে তষ্হায়, 
দেখাঁয কেন গো আজিরে 
তাই এ বিজনে, ঝবে ছু নখনে, 
আঁখিজল বিন্দু রাজিরে ! 


বর্ধা নিশায় । 





আর কত হাঁষ, ভূলাধে আমায়, 
স্মৃতি গো, হৃদয় বাঁসিনি, 
দেখাইছ নিতি নবীন বরণে, 
কত শত ছবি মাঁনস নধনে 
শুনাও গে। শুধু সজনে বিজনে, 
ঘুমান সে শোক-রাগিণী; 
কেন ক্ষণে ক্ষণে, জাগাঁও পরাণে, 
ভৃতীতের শত কাহিনী 


বরিষা নিশা, বি নিরালাঘ, 
চির সহচরি স্মৃতি রে, 
জেগে উঠে শুধু আজি নিরজনে, 
অতীতের কথা, আকুলিত মনে, 
গাথ মেঘ যেন মৃছ গরজণে। 
তাহারি প্রণযব-গীতি রে; 
উনমাদ প্রাণে, বায়ুবহি আনে, 
তারি চির প্রেম প্রীতি রে। 


৯৫ 


শোক গাথা 


১৬ 


ভাঁজি সাধ মনে, ববযাঁর সমে,, 
মিশাব এ প্রাণ, সজনী | 
মেঘ সনে সদ পড়িব ঝরিয়া, 
কীদিব গো শুধু গলিযা গলিয়া, 
দুর মেঘ সনে বেড়াৰ ভাসিয়া, 
অধি চিব-স্মৃতি সজনী; 
জীবনে মরণে, তাহারি স্মরণে, 
যাঁপিব দ্বিবস রজনী । 
ঙ 
ব্যাকুলিত মন, ঝরে ছুনয়ন, 
আজি শুধু তার ম্মাবণে, 
ভালবাসা, প্রেম, গ্রীতি ফুল-হার, 
দযতনে রচি পুজা উপহার, 
এ জীবন লয়ে কবি অর্্যভার, 
দিয়েছিনু যাঁব চবণে ? 
ধূলাৰ মাঝারে, ফেলিয়ে তাহীরে, 
গেছে গো, সে, স্ুখ-ভবনে | 
তাই জীখিজল, ঝরে অবিরল, 
শুধুই আকুল নয়নে ! 


'ভালবাসার পরিণাম । 
১ 
ভালবাসা, কেন তোর, 
হেন পরিণাম ঘোর, 
সদা! ভাবি মনে ) 
অমৃতের মধুরিমা, 
বিষে হইবে রে সীমাঃ 
বুঝিব কেমনে ! 
২ 
নর নারী মুগ্ধ প্রাণে 
ধায় শুধু তোর গানে, 
কি যে তব পরিণাঁম নাহি ভাঁবে মনে ; 
হেরি মুগ তৃষিকায়,, 
যথা মক পানে ধাঁ, 
তৃষিত হৃদয়ে পান্থ মুগ্রধ নয়নে ; 
হাঁ! কি কুহক তোর, তাই ভাঁবি মনে 


স্গ 


শোক-গাথা । 


তু 
যে গড়ে তোমার ফীদে 
সেই জন শেষে কীদে, 
আকুল অন্তরে 
পাশে যে রয়েছে তোৰ, 
দারুণ বিচ্ছেদ ঘোঁৰ, 
নাহি বুঝে নরে 
৪ 
অথবা মোহের ঘেরে, 
বুঝেও বুঝে না তোরে, 
হায় কেন সুখ সনে ছুখের স্জন) 
ভালবাসা যেই খানে, 
ম্দাঘাত সেই খানে, 
প্রেমের পশ্চাঁ্ কেন বিংহ বেদন 
হাসির সহিত হাঁয় ! জড়িত রোদন 
৫ 
নিষাদের বেগু ধবনি, 
শুনি মুগ্ধ কুরঙ্গিণী, 
ধাঁয় শব্ধ পানে! 


১৮ 


ভালবাসার পরিণাম। 


তেমনি কুহকে তোর, 
গড়ে সবে হযে ভোর, 
মোহময় গ্রাণে! 


৬ 

হায় মরীচিকা সম, 

সরে যাও দুরতম, 
মিলাইয়া যাও কোথা স্বপনের প্রায়! 

নির'শ হুদয় লয়ে, 

নিরজন শুন্যালয়ে, 
আকুল পরাণ শুধু কীদিযা লুটায় ! 
হাদযের আশা-দীপ হৃদয়ে নিবায় . 


ণ 
কে জানে রে ভালবাস 
হুবি তুই প্রাণনাশা। 

এ জীবনে মোঁর 
ভাবি নাই আগে কেন, 
হইবে রে শেষে হেন, 

পরিণতি ঘোর ! 


৯৯ 


শোক-গাথা। 





৮ 


হয়েছে রজনী ভোর, 
ভেজেছে ঘুমের ঘোর, 
গেছে সখ স্বপ্ন এবে ছুখ অবিরাম ! 
এখন শৌকাশ্ু যেন, 
বিষাদ বরষা হেন, 
আবরি হৃদয়াকাশ ঝরে অবিশ্রীম ! 
হায় ! ভালবাসা, তোর অশ্রু পরিণাম ! 


২০ 


অব । 
১ 

একদা রজনী শেষে, 
মোহময নিদ্রীবেশে, 

দেখেছিন্ু সাধের ব্বপন £ 
যেন পুরণিম| নিশি, 
উজলিত দশ দ্িশি, 

স্বহসিত ভূতল গগন 
নদী বহে কুল্‌ কুল্‌, 
জন শৃগ্য উপকূল, 

সুখন্থু্, জোছনা মগন;-- 

শুভ্রময়ী আধ যাঁমি। 

তটে বসি একা আমি; 

কেঁদে যেন আকুল নয়ন। 


শোক-গাথা ৷ 


স্‌ 


২ 
সে সমযে ধীরে আসি, 
বঞজিল মধুর হাঁসি, 

হৃদযের দেবত আমার, 
কুহুরিযে উঠে পিক, 
ঢালি মধু চারিদিক, 

বায়ু আনে ফুল-গন্ধ ভার । 
ফুটিযা উঠ্িছে ফুল, 
উড়িছে মধুপ কুল, 

বিহল্গম কলকণ্টে গাঁ,__ 
কিজানি কি মোঁহ-ভরে, 
কথা মম নাহি সরে, 

কেবলি নয়ন ভেসে যায! 

তু 

শাস্তবনি মধুর বরে, 
চম্পক নিন্রিত করে, 

মুছাইল সজল নয়ান,__ 
কি কথা সে প্রেমাদরে, 
র'লেছিল হাতে ধ'রে, 

মৃদু মন্দ সে মধুর তান! 


সহসা জাগিনু হাঁয় 
উষার আলোক ভায়, 
বিশ্ব যেন বিষাদে মগন,_ 
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর, 
হয়েছে গো, নিশি ভোর, 
চ*লে গেছে সাঁধর স্বপন । 


৪ 

যেন ইন্দ্র জীল-মায়া, 
স্বপনের সেই ছায়া, 

রেখে গেছে স্মৃতি দরপণে ! 
নিদ্রা মম বিনোদন, 
এনে দেয় হারা ধন, 

কেবলি বিষাদ জাগরণে ! 
কোথা সে মূরতি মায়া, 
মোহন স্বপন ছায়া, 

কোথ৷ দেই শুর উপকৃল-- 
কোথা সে বসম্ত নিশা, 
চাদনী হসিত দিশা, 

এবে প্রাণ বিষাদে আকুল ! 

১৬০ 


শোক গাথা । 





২৪ 


৫ 


মৃদু মধু হেসে হেসে, 
বলেছিল কি কথা সে, 

জাগিযা মনেতে নাহি আর ৷ 
স্ুদুবেব গীত যথ, 
বুঝা নাহি যায় কথা, 

ভেসে আঁসে মুর শুধু তাঁর। 
সেবগে মরম মাঝে, 
প্রতিধ্বনি শুধু বাজে, 

সে কের স্বুললিত তান ! 
বাজে শুধু স্ব কানে, 
কথ! নাহি আসে প্রাণে, 

তাই আজি কীদে মন প্রাণ ! 


বর্ষা উষায়। 


১ 
কেন গো আজিকে অয়ি উষা সর্তী, 
তরুণ অধরে ফোটেনা হাসি; 
আগারি মতন তুমিও কি পতি 
বিরহে পুষিছ বিষাদ বাশি ? 
হু 
কি ব্যথায় তব মলিন বয়ান, 
কেন বা ভাঁসিছে নয়ন ছুটি ) 
দাঁরুণ বিরহ বিষমষ বাঁণ 
বহিয়াছে কি গো মরমে ফুটি ? 
৩ 
স্বরগের তুমি সতী দেববালা 
পবিভ্র-হাদয়। করুণামযী ; 
বহিছঃকাহার নিদারুণ ভালা, 
আঁপন হৃদয়ে মমতাময়ী | 


২৫ 


শোক-গাথা | 





২৬ 


৪ 
অথবা আমারি বিষাঁদ-ব্যথাঁয় 
ঝরে বুঝি তব কোমল আখি; 
তাঁই ঘুমাইতে আজি সাঁধ যায় 
ওই স্সিগ্ধ কোলে মাথাটি রাখি। 
৫ 
আসিযাছি তাঁই উষ। গো সজনী, 
কহিতে গো কথা তোমারি সনে) 
যে ছাখতে দহি দিবস রজনী 
শুনিবে কি তুমি সদয় মনে ? 
রহ ঙ৬ 
আঁমাঁব মৃতন আঁজি অভাগিনী 
আছে কি সজনী আছে কি আর ? 
আঁম'বি মতন দিবস যাঁমিনী 
ঢালিছে কি কেহ নয়ন ধাঁর ? 
৭ 
মুছিযা ফেলেছি প্রেম ভালবাসা, 
মুছিয়াছি পি, হরষ হাঁসি 
চলিয়! গিয়াছে সখ সনে আম] 
আছে গে! যাতনা বিষাদ রাঁশি। 


বর্ষা উযায় 


৮ 
আঁজিকে নিবিড মেঘের জীধারে 
উষার মলিন আলোক ভাঁষ ; 
নিরাশা-হুতাঁশ থধেরিছে আমারে 
মান মুখে আশা চলিয়া যায 
নি 
ডুবে যায চাদ পশ্চিম গগনে 
নিবু নিবু আলে! মিশিষা যাঁয় ; 
সরসীর নীল সল্িল শয়নে 
মুরছি কুমুদ্দি পড়িছে হায়! 
শীকর-গ্সিগধ সমীর নিরাশে 
বহি বহি কোথা স্ুদুবে যায ) 
সৃদ্ুল নিনাঁদি নীরদ উদাসে 
রহি রহি বহি ঝরিছে তায় 
১১ 
আজিকে কেবলি +"ধ হয় মনে 
উযার কোঁলেতে মিশিয়! যাই ; 
মেঘের মেদ্ুর বাতাসের সনে 
স্থদুর আকাশে ভাপিয়! যাই 


২ 


শোক-গাথা 


৯২ 

অথবা অকুল সাগরের তীরে 
বসিযা দেখিব তরঙ্গ মালা ; 

সজনী গো গুধু কহিব সমীরে 
আমার অসহ মবম ভাল! 


২৮ 


পরাণ না যায়। 


ৈ 
প্রাণ না যায় 
ধীরে ধীরে দিনগণি অস্তাচল গাঁষ-- 
ওই নিবে যাঁয়, 
. সোণাব কিরণ রেখা, 
আর নাহি যায় দেখ, 
গভীর সাগর নীলিমাঁয় 
তটিনী তরঙ্গ তুলি, 
যেতেছে আপনা ভুলি, 
মু কুলু কুলু কণ্র ন' জন কেছ্ধ্য) 
দিন যাঁয় রাঁত যায়, 
রবি শশী ডুবে যায়, 
কেবলি যাতনা-জীর্ণ-পরাণ না যা! 


নী, 


শোক-গাথা 


৩০ 


২ 
প্বাণ না যায 
যাঁয় যাঁয় দিন যাঁয় ফিরে নাহি চায়_ 
কারে মুখ পানে ; 
বসন্ত শরত যায়, 
নিদাঘ হেম্‌ত্ত যায়, 
চ*লে যাঁষ আপনার মনে 
কুন্থম শুকাষে যায়, 
সুবাস ৮শিয়া যাঁষ, 
ঝরিয়া পড়িয়া শেষে মাটিতে মিশা ) 
, জুখের দিবস যাঁধ, 
স্থখেব জীবন যায়, 
বুঝি গো ছুখেব শুধু পবাণ না যায়! 
৩ 
পরাণ না যায়। 
দিবস রজনী নিত্য লইয়! বিদায়-_ 
কোথ। চ'লে যায়; 
অসীম নীলিমাকাশে, 
ক্ষীণ রশ্মি-তারা ভাষে, 
নিবে নিবে জীধারে মিশীয় 


প্রাণ না যাঁধ। 





তানস্ত কলের জেতে, 
ভেসে ভেসে দিববেতে, 
স্থখের নবীন প্রাণ টিবতরে যাঁয়; 
অতৃপ্ত কাগনা হাঁ, 
জদযে মিলায়ে যাঁয, 
কেন গো বিষাঁদম্ধ-পরাণ ন| যায়! 
৪ 
পরাণ না যায়! 
স্সেহ প্রেম গ্রীতি যায ভ'লবাস' যায়-_- 
ওই দ্রুত রথে, 
আশা যায, হাসি যায়, 
সুখ, হর্ষ চলে যায়, 
জীবনের মহাযাত্রা পথে! 
এমনি আপন মনে, 
মিশি অনাস্তের সনে, 
কালের অসীম পথে সবে চ'লে যায় 
ওই যায় চলে যায়, 
সকলি চলিয়ে যাঁয়, 
কেবল দুখের মম পরাণ না যায়! 





৩১ 


বিরহে । 


কে তুমি ডাকিছ গোরে 
চির পরিচিত ব্বরে, 
শবণে পশিছে তব 
আকুল আহ্বান; 
কেন তৃমি নিশি দিন 
আন্ত জীখি নিদ্রোহীন, 
হৃদযের কাছে বসি 
শুধু গাও গান। 


আঁছ সদা কাছে কাছে 
ঘুরে ফিরে আসে পাঁশে, 
ভাক শুধু বার বার 
নাহি দেও ধরা; 
এই আছ এই নাই 
বৃথা শুধু শুন্যে চাই, 
কেবলি ব্যথিত প্রাণ 
হয় দিশা হারা) 


বিরহে। 


পপি 


কত মধ্র কত দিন 
অনস্তে হ?য়েছে লীন, 
গিয়েছ ব্দায নিযে 
জনমের মত. 
ফিরে আঁর আসিবে ন! 
দেখিবে না জানিবে না, 
তোমাবি সোহাগ স্মবি 
কীদি অবিবত 


থাঁক তুমি কত দুরে 
কোন্‌ ক্বপ্নময় পুরে ? 
আচেনা সে পথ মম 
অজানা! সে দেশ; 
আকুপ ব্যাকুল হিয়া 
প্রাণ কাদে লুটাইয়া, 
দেখাও দে পথ মোরে 
আপি হৃদয়েশ। 


৩৩ 


শোক-গাথা 


৩৪ 


এখনে! জীবন কুঞ্জে 
প্রেমের কুস্থম পু, 
উথলি সুরভি ভাঁসে 
আঁশাঁব সমীরে 
জীবন মধ্যাহ্ন কালি 
শুভ্র আলোকের জাল, 
প্রেমপুষ্প পরিমল 
বহিছে স্থধীরে 


সহস| বিরহ নিশি 
তিমিরে আবরি দিশি, 
করিল আধা মোর 

জীবন আকাশ ! 

দুখের করাল কপ 

ছিন্ন প্রেম-পুষ্প ঝরে, 

"  বহিছে প্রবলতর 
শোকেব বাতাস ! 


বিরহে । 


খেল' ন' হইতে শেষ 
গেছ চলে , দুর দেশ, 
আকুল হাদয় ভাসে 
নয়নেৰ নীরে 
দিন পরে ঘাঁয় দিন, 
গণি সদা শান্তিহীন, 
একেলা বসিযা আমি 
জীবনের তীবে 


জানিবে ন| তুমি কভু 
প্রাণ নাহি মানে তবু, 
আশার কুহকে ভূ'লে 
ভাবি মনে মনে) 
দেখিতেছ শুনিতেছ 
তুমি সব জানিতেছ, 
তাই রচি শোক-গাথ! 
সজল নয়নে ! 


৩৫ 


নিশীথে । 


১ 
কোথা তুমি হে হদয় দেব, 
স্থধামাখা জোছনায়, সবাঁসিত মন্দ বায়, 
জড়িত রয়েছে যেন তব ৫ম গ্রীতি ; 
জাগিয়। উঠিছে শুধু অতীতের স্মৃতি! 
২ 
আজিকার ঠাদিনী যাঁমিনী-_ 
ঢালি টা সুধাঁরাশি, বেড়ায় গগনে ভাসি, 
তব প্রেম-মাখ! আজি চাদরের কিরণ ; 
তোমাঁবি পৰশ আনি দেয় সমীরণ | 


৩ 
কলম্লরে বহিছে তটিনী, 
তরঙ্গের মৃদু তানে, মলয়ের মধু গানে, 
আজি শুধু শবণেতে টালি দেয় আনি ; 
প্রেম-মধু-মাথা সেই মৃদ্ূমন্দ বাঁণী ! 


নিশীথে। 


& 
ফুটিয়াছে মাধবী মালতী, 
স্ুবাসে আকুল হিয়া, উডে অলি গুঞ্জরিয়া, 
কুহরে পঞ্চমে পিক লতার বিতানে, 
আজি সুখ ছুখ স্মৃতি জাগে শুধু প্রাণে ! 
৫ 
স্ুবাসিত মলয়ের সনে, 
যেন মোর চারি পাশে, তাঁসিয়া ভাসিয়। আসে, 
দরশ পরশ তব চির পরিচিত, 
আজিকে কোথায় তুমি হে চিরবা্থিত 
৬ 
থাকি তুমি কোন অন্তরালে _- 
ভালবাসা, প্রেম, গ্রীতি, বিরহ, মিলন শ্রুতি, 
পাঠাও জোছনা বায়ু ফুল-গন্ধা সনে 
অতীত কাহিনী তাই শুধু পড়ে মনে 
৭ 
ছাড়ি স্বর্গ-ম্থখ নিকেতন 
এস দেব ক্ষণ তরে, এ বিজন ভাল! ঘরে, 
দ্বীন হীন জীর্ণ বেশ বিহনে তোমার । 
দেখ আমি হৃদযেশ ! আজি একবার 


৩৭ 


শোক-গাথা । 


৩৮ 


৮ 
কোথা তুমি জীবন নির্ভর, 
আছ তুমি কোথা যেন, শুধু মনে লয় হেন,.. 
কাননে বিজনে খুঁজে দেখি একবার ! 
অবোধ অশান্ত মন বলে বার বাব, 
৭ 
বৃথা হৃদে জাগিছে ছুরাশা। 
চলে গেছ চিরতরে, আসিবে ন! আর ফিরে, 
জানি তাহা তবু কেন অবোধ হৃদ, 
ডাকিয়! খুঁজিতে চাব সার! বিশ্বময় | 
ঠ ৩ 
সুখ রবি চির অস্ত্রাচলে ! 
দিবস যামিনী মোর, কেবলি আঁধার ঘোর, 
আধার আমার তরে চিরোজ্জ্বল ববি, 
স্মৃতি-দরপনে শুধু ভাদে শোক-ছবি ! 
১১ 
আমি যেন কোন্‌ মোহ-ঘোরে, 
মর়ম-বেদনা-ভরে . সদা আঁখি জল বারে, 
অশ্রন্জল বিন! নাহি জুড়ীবার স্থল | 
সুহৃদ আমীর এবে শুধু আখি জল! 





কণ্পনা!। 


১ 
এস গো কল্পনে এস গো সজনী 
ভাবের কুন্থুম ফোটায়ে শত, 
টৌঁহে গিলি সথি দিবস রজনী 
গীথিব গো মাল! মনের মত। 
২ 
শোক-বাণাহত পরাণ আমার 
রয়েছে বোনা-বিষাদ্দে লীন, 
আধারেতে ঘেরা হৃদি চারিধার, 
ভাষা ভাঁব বাঁশি হ'য়েছে হীন। 
নিচ 
চ*লে যায যবে হৃদয় রতন 
নিয়ে জগতের মাধুরি হাসি, 
দিয়ে গেছে মোরে করি সযতন 
বিরহ-বেদনা-বিযাঁদ রাশি । 


৩৯ 


শোক-গাথা 


৪ 
সে কুদিন হ'তে জগত আঁধার 
ঢাকিছে দুখের নিবিড় ছাঁয়, 
সজনী গো, এবে নযনে আমার 
নাহি সে সুখের আলোক ভাঁয়। 
৫ 
ফোটে না! মধুর কুম্ুম কাননে 
বহে না যুছুল মলয় বায়, 
সে হ'তে গো সখি প্রকৃতি আনূনে 
সে মধুর হাসি দেখ] ন। যাঁয়। 
ঙ 
পশিয়াছে হদে কবাল নিদয় 
শোক-দাবানল প্রখর বেশে, 
হৃদয়ের আশ! কলিকা-নিচনন 
খরত'র তাপে শুকায়ে গেছে! 
৭ 
নাহি এবে প্রেম ভালবাসা গ্রীতি 
রহিয়াছে শুধু যাতনা ভার ! 
বাজে না প্রাণের প্রেমময় গীতি 
বিনোদ বীণার ছিড়েছে তার | 


৮ 
দুখের অসীম যাতনা-গীড়নে 
ভুলেছি সাধের কবিতা আমি, 
* ভুলেছি তোমারে অযি কলপনে 
শোক-মোহে আছি দিবস যামি . 
নি 
হৃদয় নিকুপ্তী বিহনে তোমাৰ 
হ'য়ে গেছে সথি মকব মত, 
তোমারি পবশে ফুটিবে আবার 
মধুর সুবাস কুস্তম কত 
১০ 
এস ধীরে হৃদে বিমল বদনে 
দোলাইয়ে চাঁক অলক-রাঁজি, 
ভাবের কুম্থমে ভাষা আভরণে 
সাঁজাব সাধের কবিতা আজি । 
১১: 
ছুজনে কাননে, বেড়ীৰ গাহিয়! 
হৃদয়ের গীতি আপন মনে, 
অথব| দুজনে যাইব ভাঙগিযা 
অকুল সাগর তরঙ্গ সনে 


৪৯ 


শোক-গাথা । 


১২ 
এস তবে অয়ি মানসী প্রতিমা 
আঁথে করি শুভ্র কবিতা-পু্, 
তুমি এলে সখি হাঁগিবে চন্দ্রিমা, 
জাগিয়৷ উঠিবে হৃদয়-কুঞ্চ । 
সত 
আঁচল ভরিয়া তুলিব দুজনে, 
ভাবমর ফুল কবিত। মালা, 
গাথিব ছুজনে মিলি সযতনে 
ভুলিব গ্রাণের বেদনা জলা । 


৪২ 


দিব। অবসাঁন। 


১ 
আজিকে পরাণে মোর, 
জাগে কি হুতাশ ঘোর, 
স্মৃতি গুধু উঠে উচ্ছ,সিয়া ১ 
উদাস বাতাস যেন, 
আকুল বিরহী হেন। 
ভেসে যাঁয় দুরে নিশসিয়া ! 


২ 
পশ্চিম আকাশ দীরে, 
ডুবে রবি ধীরে ধীরে, 
ভেসে উঠে লোহিতীম রেখা! ) 
দিবসের চিতা হেন, 
ক্ষণিক জ্বলিয! যেন, 
নিবে পুন নাহি যায় দেখা । 


৪৩, 


শোক-গাথা 





৪ 


তু 
কখন দিবস অম, 
প্রাণে ঢেলে ঘোঁর তম, 
হ'য়ে গেছে চির অবদান, 
অন্ধকার সাথে কবি, 
ধীরে আসে বিভাঁবরী, 
প্রাণ শুধু হয় ভ্রিষমাণ , 


৪ 
জানিতে নারিনু হায়! 
পরাণ কীদে উভবায়, 

কখন বা এল সন্ধ্য। মসি; 
খেলার যে সাথী যাঁরা, 
একে একে গেল তারা, 

আমি শুধু আধারেতে বি! 


৫ 
সম্মুখে আঁধার ছায়া, 
বিস্তারি অনন্ত কায়া, 
আবরিতে আসে যেন মোরে ; 


দিব অবসান । 


আকুল উদাস হিযা, 
উঠে শুধু উচ্ছসিয়া, 
কি যেন বেদনা মোহ-ঘোরে 


৬ 
জীবনে খেলা! নিয়ে, 
লয়ে গ্রীতি পূর্ণ হিয়ে, 
ছিনু মোহ বিচেতন ভরে ; 
জানি না৷ গো কোণ! দিয়া, 
আঁধাবে আ'বরি হিযা, 
গেছে মম রবি চির তরে 


পণ 
কোথা সে স্থখের খেলা, 
কোথা সে আনন্দ-মেলা, 
খেলা মেব ন' হইতে শেষ) 
বিষাদে হৃদয় ভরি, 
গপরাঁণে আকুল করি, 
বেলা মোব হ'য়ে গেছে শেয়! 


৪৫ 


শোক গাথা 





৮ 
অতীতের খেল! ঘরে, 
ধূলীমাখা অন্ধকারে, 
পড়ে আছি ক্ষ বক্ষ নিষে ; 
বিস্মৃত জীবন-ছাঁয়া, 
প্রাণে ঢালি মোহ-মাঁযা, 
উঠে হৃদে কেবলি জাগিষে । 


৭ 
ভাজি দিবা অবসানে, 
কোথা হ'তে পশে কানে, 
অতীতের মৃদু মৃছু শান; 
চারি পাশে তম ঘোর, 
প্রাণ হয় শোকে ভোর, 
আজি শুধু ঝরে ছু*নয়ান 


০ 


মৃত্যু 
১ 
ভাবি হাঁ! কেন এ জীবন; 
স্থখ ছুখ আশা স্মৃতি, 
বিরহ মিলন গ্রীতি, 
কেবলি কি নিশার স্বপন ? 
মৃত্যুই কি জীবনের ঘোর পরিণাম? 
লভিবে কি তা'রি কোলে অনন্ত বিরাম ? 


২ 
জীবন কি শুধু ভ্রান্তিময় ? 
তবে কেন এত আঁশা, 
এত প্রেম ভ'লব*প' 
চির তরে হবে যদি ল্য! 
স্নেহ ভক্তি গ্রীতিপুর্ণ মানব জীবন ; 
হবে কি মৃত্যুর গর্ভে চির নিমজ্জন ? 


৪৭ 


শোক-্াথা 


তু 
উজলি৩ জীবনের বেল; 
মৃত্যুর পরশে যেন, 
ক্ষীণ শিখা দীপ হেন, 
নিবে যাবে আঁলোকের মেলা ; 
শুধুই কি অর্থহীন মানবের প্রাণ ? 
চির তরে হইবে কি অনন্ত নির্বাণ % 


৪ 
বৃথা কি জীবন মানবের; 
প্রেম শ্রীতি স্েহ মেলা, 
ইহা কি স্বপন-খেলা, 
একি শুধু লীলা বালকের ? 
বালুকার খেল! ঘর ভেঙ্গে যায় ক্ষণে, 
তেমনি জীবন শেষ হ'বে কি মরণে 


৫ 
যি শুধু ক্ষণিক জীবন; 
তবে কেন নীলাকাশে, , 
রবি শশী তাঁরা ভাসে, 
শোভা দীপ্তি করে বিকীরণ ? 


৪৮ 


মৃত্যু। 


০০ 


কেন নিশা স্থখ-ন্ৃপ্তি দেয় আসি নিতি? 
পাী কেন চলে ক'নে মধু-কল-ট্তি ? 


ঙ 
কেন গন্ধবাহী স্মীরণ; 
সুমধুর ঝির ঝিরে, 
বহি সদ] ধীরে ধীরে, 
সি্ধ করে মানব জীবন; 
উচ্ছুসিত করে ওশাণে শত নব আশা; 
জাগায় হৃদযে নিত্য স্েহ ভালবাসা 


৭ 
চির শোভাময়ী বন্ুহ্ধরাঁ_ 
নবক্রম লতা কুঞ্জে, 
বিকশিত ফুল পুঞ্জে, 
গীত গন্ধ রূপ রস ভরা ; 
শ্যামল সিগধ কোলে স্থান করে দান 
মানবেরে, সেহময়ী মায়ের সমান 


৪৯ 


শোক-গাথা | 





৮ 
নহে ইহা কেবল স্বপন) 
মরণের অন্তরালে, 
মণ্ডিত কিবণ-জালে, 
আছে দেশ উজল ভবন; 
প্রাণে পশে স্দা বিবেকের দেব-বাণী, 
সে লোকে শুনিব পুন সেই মধু বাণী। 


৭১ 
তথা সব অমর জীবন-__- 
নাহি মবণের শোক, 
নাহি বিরহের দুখ, 
তথ| চির মহান্‌ মিলন ; 
প্রতি নিশা উদ্দে তথা মধু পুরণিমাঃ 
কভু নাহি করে মান অমা! মলিনীমা। 


৯০ 
গীযু পিক তথা টির দ্রিন; 
নি্দাঘের উষ্ণ জালা, 
বরযার অশ্রু ঢালা, 
হেমন্তের হিমানী মলিন ; 


শাহি তথা এ সকল স্ব সুখ র'জে, 
তথ| চির খতু-রাজ বসন্ত বিরাজে 


১১ 
এ লোকের রহস্য অপার-_ 
সুখ-ছুখ বিজড়িত, 
মায়া মোহ আবরিত, 
শ্রতাপণাঁময় এ সংশার 3 
হেথা শুধু জীবনের পরীক্ষার স্থান, 
সে দেশে যাইযে হ'বে উন্নতি মহান্‌ 


১২ 
তাই ভাবি মানব জীবন, 
নহে বাঁলকের খেলা, 
ক্ষণিক মায়ার মেলা, 
এ নহে গো নিশার স্বপন; 
জীবনের পর পারে আছে নব দ্রেশ-_. 
চির বিভাময়, নাহি মলিনতা লেশ। 


৫৯ 


শোক-গাথা 





১৩ 
হাঁয়, কোথা মেই পরলোক ; 
নবীন উজল বেশ, 
চির স্থখময় দেশ, 
অ্দা সিগ্ধ বিমল আলোক; 
তথা যেতে এ হৃদয় অধীর আমার, 
মনে হয ইহলোক ঘোর কারাগার ! 


১৪ 
কবে আমি যাব সেই দেশে; 
মৃত্যু বিনা সে পথের, 
সাথী নাহি মানবের, 
এস মৃত্যু চির স্থৃপ্তি বেশে । 
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়, 
পরশি মোহিয়ে মোরে দাথে করি নিয়ে! [ 


৫২ 


নীরব । 


১ 
মীরব আমার আধার ভবন, 
নীরব আগার সাধেব বীণ|) 
নীরব শুধুই আমার বন, 
নীরব পরাণ শোৌকেতে লীনা 
২ 
নীরব প্রেমের নীগব ভাষায়, 
নীরব প্রাণেব নিরাল! ঘরে; 
নীরবেতে পুজি হৃদরি-দেবতায়, 


নীরবেতে আঁখি লিল ঝরে , 


তু 
নীরব আঁমাব হুদয়-মন্দিরে 
নীরব আমার দেখতা আজি । 
নীরবে গীঁথিয়া অরপিব ধীরে, 
নিরমল অস্রমুকুতা-রাজি ! 


৫৩ 


শোক-গাখা ! 





৪ 
নীরবে দেখিব পরাণ ভরিয়া, 
নীরবেতে শুধু বাসিব ভাল; 
নীরব প্রাণের আঁধার ৩ে দিয়া, 
ফুটিয়া উঠিবে প্রেমের আলো। 
৫ 
নীরবে হাসিব নীরবে কীদিব, 
নীরবে নীববে সহিব জালা; 
নীরবে গাইব নীরবে ভাবিব, 
নীববে নীরবে গীথিব মালা । 
ঙ 
নীরব আমার গ্রেম-ভালবাসা, 
নীরব আমাৰ আকাশ ধরা; 
নীরব আমার জীবনের আশা 
শুধুই হৃদয় নীরবে ভরা ! 
ণ 
নীরব আধার জীবন-আকাশে, 
নাহি উদ্দে রবি উজল বেশে; 
নীরব আমার হৃদয়-সরসে 
নাহি ফোটে প্রেম কমল "হসে।- 


৫8 


৮ 
নীরব আমার হৃদয়-কাঁননে, 
নীরবে ঝারিছে কুস্থম কলি, 
নীরব আঁজিকে ডাকে না সঘনে 
নীরব প্রাণের কোকিল অলি! 
১ 
মীরবে বিষাদ অকুল সাগরে, 
ভাসায়ে দিয়েছি জীবন-তরী ; 
হতাশ বাতাসে নিষে যায় দুরে, 
শোক মেঘ নামে আধার করি ! 
৯৩ 
নীরব আমার প্রাণের সে বাঁশী, 
মধুর ললিতে বাঁজে না আব ! 
নীরব আমার হৃদয়ের হাসি, 
অধরে ফুটিয়। উঠে না আর ! 
১১ 
নীরব আমার গুধু চারি পাঁশ, 
নীরবে হাদয় ভরিয়া গেছে! 
নীরব আমার পরাণ উদাস, 
নীরবতা আসে নীরব বেশে! 


৫৫ 


শোক-গাথা 





১২ 

নীরবে তাহারে অরচন1 করি, 
নীরবে তাহারি কবিব ধ্যান; 

নীরবে গ্রেমাশ্র পডিবেক ঝরি, 
নীরবে সে পদে মিশাব প্রাণ! 


৬ 


মরণ । 


১ 
কি কঠোর তুই রে মরণ, 
জীবন জগত মাঝে যগ! প্রেম-গ্রীতি রাজে, 
যথ! চির-বসন্ত-জীবন ) 
দাকণ বজর সম তুই 
পড়িম তথায়, 
কঠোর পরশে তোর ছারে খারে যায় 


২ 
চির-প্রেম-ন্ৃধা-মন্দাঁকিনী--- 
বহিতেছিল রে সুখে শত আশা লয়ে ধুকে, 
মধুময়ী গ্রীতি-তরজিণী ; 
মরুভূমে কর পবিণত 
নিমেষে তথায়, 
হুতাঁশে মে প্রবাহিনী শুকাইয়া যায়। 


€৫ন 


শোক-গাথা 


ঙ 


স্থখ-তক আননা-কাননে, 
ভালবাসা-ফুলদলে স্ধাঁসিক্ত প্রেম-ফলে, 
নেহ গ্রীতি মধুর আননে । 
হায় মৃত্যু কেন তুই তথা 
ন্যন পলকে, 
জ্বেলে দিস্‌ দাবানল ঝলকে ঝলকে | 


৪ 
রে অন্তক ! ওরে নিরমম, 
যেজন ডাকিছে তোরে ভাসি সদা আঁখি লোরে, 
যেন তার গ্রাণ-প্রিয়তম ; 
বধির হইয়া কথ! তাঁর 
না কব শ্রবণ ; 
ভুলেও নাহিক চা”দ্‌ ফিরায়ে নযন 


৫ 
শূন্য করি হৃদি প্রাণ মন, 
জ্বালাইয়ে শোকানল দহিয়ে হদয স্থল, 
কিবা! লাভ তোর রে মরণ ? 


৫৮ 


মরণ । 


| 


তালছিতে এুবেশি তম্বর 
করিস্‌ হরণ ; 
হৃদয়ের একমাত্র পরশ রতন 


ঙ৬ 
ওরে কাল ওরে মন্দমতি, 
প্রীণপুর্ণ আশা শত ভাঙ্গিতেই সদা রত, 
কেন তোর হেন রে কুমতি ; 
বিমল কুন্ুম সম হৃদে 
বজর কঠিন; 
হানিতে প্রয়াস তোর ওরে মতিহীন 


ণ 
জীবন বাঁসনা সহ আশা 
গ্রাসিতেছ মিতি কত মানব সন্তান শত, 
দুমিবার তোর রে পিপাসা) 
ব্যথিতের করুণ বিলাপে 
দধা নাহি হয়, 
মরণ রে, তোর কিব! কঠিন হায়! 


৫৭ 


'শোক-গাথা 


৮৮ 
সুখময় শান্তিব আলয, 
তোমার পরশে হাষ ! নিমেষে ভাঙ্গিয়া ঘায়, 
মক সম অব শুগ্যময় ; 
গাঁ়তম ঘোর অন্বাকার 
কবিষে নির্খ্মীণ, 
চির তবে সুখ দীপ করিস্‌ নির্নরাঁণ। 


নি 
নিদারুণ পরশো রে তোর, 
থেমে যায় প্রেমগীতি ৮ লে ধায় নেহ গ্রীতি, 
হুতাশ-তুফান বহে ঘোর 
রে কৃতান্ত, এ জগতে তুই 
চির-বিভীষিঝা, 
সুখের প্রান্তর মাঝে ধাঁধা-মরীচিক| ! 


৬৯ 


দেখ 


বর্ষায়। 


১ 
সারা দিন আজি, 
মেঘে মেঘে সাজি, 

আধার গগন অতি ; 
ঢাকিছে তপন, 
মলিন বরণ, 

যেন গো প্রকৃতি সতী । 


২ 
আজি মেঘ দল, 
ঘ্বন অবিরল, 
বরিষয়ে বারি রাঙা; 
পুরব বাতাস, 
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস, 
চলিছে দ্রিগন্তে ভা্ি। 


৬৯ 


শোক-গাথা 





ভাসে 


আজি 


শুধু 


আজি 


হি 


৩ 
অসীম গগনে, 
আকুলিত মনে, 
যেন মেঘ পথ হারা ; 
বিষাদিনী হেন, 
দিগ্‌ বধূ যেন 
শুধু কেঁদে হয় সার! 


৪ 
আজি নিরজনে, 
শুধু গড়ে মনে, 
কবেকার কত স্মৃতি; 
পশে যেন কানে, 
মৃছু মুছ তানে, 
অতীতের পপ্রম-ীতি! 


৫ 
ব্যাকুল বাতাসে, 
দামিনী বিকাশে, 
"থরজে বারিদ ঘোর; 


খুগো 


সখি, 


ওগো, 


বরযার গানে, 
আ্ীজিকে পরাণে, 
জাগে কি হুতাশ মোর ! 


ঙ৬ 
বসি এ নিবিড়ে, 
ভাঁসি আখি নীরে, 
আজি শুধু ভাবি মনে; 
জীবনের পারে, 
পাব কি তাহাবে, 
মিলিব কি তার সনে। 


রণ 
মনে ভাবি হায়! 
কু কি তাহাঁয়, 

এ আথি দেখিতে পাবে) 
হরষ দরশে, 
সে পদ পরশে, 

দুখ কি চলিয়া যাবে? 


শোক-গাথা । 





৮ 
সখি, কভু ভাবি মনে, 
পুন তাঁর সনে, 
মিলিব জীবন তীরে ; 
শত কুস্থম ফুটিবে, 
সুবাস ছুটবে, 
পাখীরা গাইবে ধীরে । 


নি 
হাঁয! দহিয়ে হাদয, 
যে মহ! গ্রুলয, 
ঘটেছে জীবনে মোর | 
ওগো, সে মুখ দরশে, 
সে গ্রেম-পবশে, 
ভূলিব সে দুখ ঘোর ! 


১০ 
স্থুখে লয়ে ফুল-বাঁম, 
গাইবে বাতাস, 
মিলন-মজল-গীতি ; 


৬৪ 


অখি, 


অনন্ত মিলনে, 
অসীম জীবনে, 
ভূলিব 'বিরহ স্মৃতি। 


১১ 
হইবে সুদিন, 
আসিবে সে দিন, 
ছুখেরে চরণে দলি ) 
মিশি গ্রীণে প্রাণে, 
অদীমের পানে, 
উভয়ে যাব গো চলি। 


৯৩. 
আজি ভাবনার, 
নাহি পাই পার, 
কত উঠে পড়ে মনে ; 
আসে ভাঁপি ভাসি, 
শত ভাঁব রাশি, 
আজি বরষার সনে! 


৬৫ 


শোক-গাথা 





ওগো, 


এই 


শুধু 


৬৬ 


১৩ 
গ্রাণ শুধু মোর, 
ভাবে হয় ভোর, 

হ'য়ে যাই দিশা হার! ; 
গাঁথি মালা কত, 
রুচি গান শত, 

যেন পাগলের পারা ! 


১৪ 
ঘন বরষার, 
আধার আধার, 
মলিন প্রকৃতি কয় ; 
সখি গো! আমার, 
শৌক-অন্ধকার, 
হৃদয়ের প্রাতি-ছায় ! 


বসন্ত জ্যোত্ম্নায়। 
১ 


বসন্ত জোছন! রাতি উল চাদের ভাতি, 
মৃদু মন্দ বহে সমীরণ ) 


তটিনী পিয়াস প্রাণে বহিছে সাগর পানে, 


ভাসি যাঁষ টাঁদ্রের কিরণ 


২ 
হুসিত তটিনী তীরে গুত্র বালুকায় ধীরে, 
মুরছিত জ্যোৎস্না অচেতন; 
নিঝুম নিশুতি নিশি সবগ্ন-মোহময় দিশি, 
প্রকৃতির স্তব্ধ নিকেতন 


৩ 
“কোথা কোন্‌ অতি দুরে-- বাজে বাঁশী মধু সুরে, 
বেহাগের মৃহব মধু তান; 
পশিষে,সে সুর কানে, কাহারে জাগায় প্রাণে, 
ঝরে শুধু আকুল নয়ান 


৬৭ 


শোকগাথা । 


৬৮ 


ঙ 
ভাঁমে টা মীতৌযাঁর! ঝরিছে জোছনা ধারা, 
তটিনীর শুভ্র উপকুল ; 
ও পাঁরে কানন ছায়া! জলে পড়ে ঝাঁপাইয়া, 
বাতাসে ফুটিয়৷ উঠে ফুল 


কুস্থম স্থবাস সনে কার কথা পড়ে মনে, 
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর 

তটিনীর কল তানে কার গীতি পশে কানে, 
চোখে শুধু আসে ঘুম-ঘোর | 


চারি পাশে নীরব্ত। যেন শুধু আকুলতা, 
অনিমেষ গ্রকৃতি নয়ান $ 

স্থনীল আকাশ-নীরে ভাসে টার ধীরে ধীরে, 
প্রাণে জাগে কাহার বয়ান ! 


সপে 


নিশীথে ঝটিকা । 


১ 

আজিকে নিশি আঁধার দিশি 
নিবিড় আঁধ রজনী, 

বিষাদ মসি অখিলে পশি 
ছাইল আজি অবনী ! 


২ 

নভের নীলে মেঘের নীলে 
গিয়াছে যেন মিশিয়া, 

নিশীথ যেন বিরহী হেন 
আধারে পড়ে ঝাঁপিয়!। 


ঙ 
“দোঁলায়ে ঘম গহন বন 
বাতাস বহে শবসিয়া, , 
কাঁপায়ে মন গরজে ঘন 
বিজলি উঠে হাদিয়।। 


১ 


শোক-গাথা 


গিও 


নদীর পারে বনের ধারে 
উড়িয়া যাঁয় জোনাকী, 
ঝরিছে পাতা বিযারে লত৷ 
কীপিযা উঠে চমকি 
৫ 
জলদ ঝবে আধার করে, 
বাতাস বহে ছুটিয়া, 
তটিনী কোলে তরণী দৌলে 
লহরী উঠে মাতিয়া 
ঙ 
আজিকে মম হৃদয় সম. 
যামিনী মসি বরণা; 
আমারি যেন নয়ন হেন 
ঝরিছে ঝর ঝর্ণা, 
৭ 
আমার এই হাদয়ে যেই 
বিষাদ বারি উলে, 
তাহারি মত লহুরী কত 


ছুটি! যায অকুলে ! 


নিশীথে ঝটিকা । 


আঁজিকে যেন উদ্দাস হেন, 
পরাণ কেন কীদে গো ? 

কাহার ছায়া মুরতি মায়া 
হৃদয়ে শুধু ভাঁদে গো. 

নি 

হারাণ-গীতি হারাণ-স্থৃতি 
মরমে উঠে জাগিয় 

কেবলি ধীরে নয়ন নীরে 


হৃদয় যায় ভাসিয়া ! 


৭১ 


৭২ 


চির-ঘুম | 
১ 
ধীরে পোহাইয যাঁ বিভাবরী, 
পুববে আলোক ভায় ; 
কুম্থমে কুস্থমে উড়ে মধুকরী, 
বহিছে দখিন। বায় 


২ 
সারানিশি আমি আছি গো জাগিয়া, 
মরম যাতনা নিয়ে ; 
এস চির-ঘুম প্রাণ আবরিযা, 
রাখ চির মোহ দিয়ে 


৩ 
ভুলিয়া যাইব জীবনের মোর-_ 
বিরহ মিলন স্মৃতি ) 
ভাঙগিবে না কড়ু এই ঘুম-ঘোর, 
সুহিতে যাঁতনা নিতি | 


চির-খুম। 


মর 
পারি ন| বহিতে এ হৃদয় ভার, 
পড়েছি গো ক্লান্ত হয়ে; 
চাহি না জাগিতে এ জগতে আর, 
অসীম যাতন। লয়ে! 


৫ 
ওই দেখ টাঁদ পড়িছে ঢলিয়া 
জগত জীধার করি) 
সাঁথে সাথে তারা যেতেছে নিবিযা 
একটি একটি করি! 


৬ 
চেয়ে দেখ ওই নিশি হয ভোর, 
দোয়েল দিতেছে দাড়!) 
এস চির্-ঘুম, মোহ-মন্ত্রে মোর, 
ঢেকে দেও আখি তাঁরা! 


শপপপশাপিপশিছি 


৭৩ 


৭8 


তরী-যাত্রা । 


১ 


জীবন-সাগর মাঝ, ভালিযা চলেছি আজ, 
ভাঙ্গা চোখা ক্ষুদ্র মম তরী; 
দুখের করাল ছাঁষ, ছাইয়া আসিছে হাঁয়, 


শোক”বাঁযু বহে হু ছুকরি! 


২ 
সুখ শাস্তি একে একে, চলে গেছে চিহ্ন রেখে, 
হৃদয়ের স্মৃতি দরপণে ! 
সে চিহ্ন হৃদয়ে ধরি, ভাসাষেছি জীর্ণ তরী, 
চলিযাঁছি অশ্রু সাথী সনে | 


বিরহ বিষাদ আসি, ছড়ায়ে জীধার রাশি) 
টাকিতেছে হৃদি চারিধার | 

রবি অন্ত গেছে যবে, বৃথা অন্ধকার নভে; 
কেন চাহ হাদ্য় আমার ? 


তরী-যাত্রা। 


৪ 


ওই দেখ ঘন মোর, আঁবরিছে ঘন ঘোর, 
ক্রমে ক্রমে বাঁড়িছে জীধার 
সুদীর্ঘ তাঁমদী নিশা) : ঢাকে মম দশ দিশা, 


এ নিশা কি পোহাবে গো আর? 
৫ 
আহত মুমুর্য, হিয়ে, শোক ছুখ বোঝ! নিয়ে, 
একা আমি যাত্রী সাথীহীন , 
জনি ন! তরণী হাঁয়। কোথা মোরে নিয়ে যায়, 
চলিতেছি উদ্দেশ্য বিহীন | 
ঙ 
আকুল জীবন নীরে, জুবলিয়।৷ উঠিছে ধীরে, 
ছুখের বাঁড়ব চারিভিতে, 
দগ্ধ গ্রাণ হয় সারা, ঢালি শুধু আখি ধারা, 
হাঁয়! অঞ্জু নারে নিবাইতে । 
ণ 
বিরহের ঝটিকায়, নিবিয। যেতেছে হায ! 
আশা-দীপ উজল আমার , 
ডোবো ভোবে। জীর্থশ্তরী,  বিষাদ-সাগর+পরি, 
উথলে তরঙ্গ নিরাশার . 


৭৫ 


শোক-গাথা 1 


৮ 
হে অসীম, বল না গো, আর কত জানি না গো, 
এ পথের কোথা হবে শেষ ! 
প্রবল হতাশ-বায়, বাঁডে দিনে দিনে হাঁয়। , 
অন্ধকার বেলা অবশেষ! 


নি 
একদা আধার নীরে, ভাঙ্গা তরী ধীরে ধীরে, 
ডুবে যাঁবে নীরবে নীরবে, 
মিশিবে কলেতে যেন, জগ বুদ হেন, 
চিহ্ন তার কোথা নাহি রবে! 


শ্প্৬ 


বিদায় । 


১ 
নিয়ে যাঁও প্রিয়তম 
হিয়া ভরা প্রেম মোর, 
দিয়ে যাও শোৌক-তম 
বিরহ জীধার ঘোর। 


২ 
ভালবাসা সখ হাঁসি 
তুমি ঘব নিয়ে যাও, 
শোক ব্যথা ছুখ-রাশি 
শুধু মোবে রেখে যাও । 


তি 
যদি মম আঁখি লোঁর 
ভিজায় চরণ তল, 
এলান কুম্তলে মোর 
মুছে কর মিরমল। 


গণ 


শোঁক-গাথা । 





৪ 
ভুলে যদ্দি কোন দ্রিন 
ব্যথ দিয়ে থাকি আমি, 
ফিরি দুখ সীম। হীন 
দেহ গো হৃদ্য-্বামী ! 
৫ 
ভালবাস! প্রেম প্রীতি 
সাথে করি নিয়ে যাঁও, 
তর প্রেম চির-স্মৃতি 
শুধু মোরে দিয়ে যাও | 
ঙ 
দীর্ঘ তণ্ড পথে যদি 
শ্রীস্ত হও প্রিয়তম, 
স্সিগধ এ গ্রেম-নদী 
দিবে শাস্তি মনোরম 
৭ 
আমার এ প্রেম আশা, 
আলোকিবে তব পথ 
যোগাইবে ভালবাস! 
প্রেম গ্রীতি-ফুল-রথ । 


৮ 


৮ 
ভালবাস! প্রেম সনে 
থাক সুখে হদয়েশ্‌, 
নিতি নব স্থুখ মনে 
বিচরি সে নব দেশ 
৯ 
যাঁও তবে শ্রিষতম 
সেই চির স্থখধামে, 
যথা বহে স্তধা সম 
মন্দাকিনী আবিরামে 
১০ 
তুলে যাও মবতের 
ধূলার শ্ণিক খেলা ! 
ফেলে যেয়ো জীবনের 
রোগ শোঁক দুখ মেলা । 
১১ 
উষার লোহিত আলো 
পুরব ?গনে ভায়, 
নিশীথের ছায়া কাঁলে! 
পশ্চিমে লুকায়ে যাঁয়। 


চি 


শোব-গাঁথ। 





৮০ 


১২ 
এল কি বিদায় কাল ? 
যাও তবে পরাণাধিপ ৷ 
টুটে যায় স্বপ্ন জাল 
নিবু নিবু আশা-দীপ ! 
১৩ 
তোঁমায় স্মরিয়। আঁমি 
হুতাঁশে ধরিব প্রাণ, 
যাপিব দিবস যাঁমি 
গেয়ে তব গুণ গান। 
১৪ 
নিত্য ধামে বাস করি 
থাঁক সুখে হ'য়ে ভোর, 
ঝরুক তোমারে স্মরি 
সদা মম জাথি লোর 
১৫ 
জীরণ বসন মত 
ফেলিয়ে যেযো গো স্বামি, 
দিয়ে যাঁও দুখ শত 
তথাপি তোমারি আঁমি 


স্মৃতি-চিহ্ন। 
€ বর্গীয় স্বামী দেবতার স্ৃতি-মন্দিব স্থাগনোগলক্ষে ) 
১ 
মরম ভিত্তিতে আর্জি, তব স্মৃতি-চিহন নাথ, 
স্যতনে করিনু স্থাপিত 
কাঁলের বিধানে হায . ভাঙ্গিবে জগ তায়, 
সকলি যে হইবে তাতীত 
২ 
কিন্তু এ হৃদয়ে প্রভু, টুটিতে নারিবে কভু, 
তব স্মৃতি হে চিন্ন-বাঞ্চিত! 
প্রণয়ের স্তম্ত'পরে, রহিবে গো চিরতরে, 
এ মন্দির চির-সঞ্জীবিত। 
তু 
নিভৃত হৃদয়ে মম, স্মৃতির মন্দির মাঝে, 
চিরোজ্জ্বল মানস মূরতি ; 
ভকতি ন্ৃবাস ধুপে, উজলিত প্রেমদীপে, 
প্রাণ ভরি করিব আরতি। 


শোক-গাঁথা 





৮২ 


৪ 
হৃদয়ের স্থুখ আশা, প্রাণপুর্ণ ভালবাসা, 
দিয়ে গ্রীতি কুস্থুমেব হারে ) 
পুজিব গো অনুদিন, ধোযাব ও পদ যু? 
ঢাঁলি সদা নযনে ধারে! 
৫ 
মিলনে নয়ন মাঝে, একই মুরতি রাজে, 
এক ঠাঁই মীপেতে রয় ; 
বিরহে-_অসীমরূপ, হৃদয়েতে রহে গাথা, 
শুধুই জগতবপময় 
ঙ 
অনন্ত মূরতি তব, দরশদিকে নব নব, 
উঠিতেছে যেন গে! ভাসিযা; 
ঘেরিয়া রেখেছ মোরে, শত শত বাহু ভোরে, 
চারি পাশে রয়েছ ব্যাপিয়! 
্ 
পাঁষাণে রচিত স্মৃতি, ধুলিতে মিলায়ে যাঁবে, 
কালের কঠোরময করে | 
হৃদয়ের পাতে রেখা, গভীর উজল লেখাঃ 
রবে মোর আজীবন তরে ! 


স্মৃতি-টিহ্ব | 





৮ 
মানস নয়ন ভরি, দেখিব গো অনুযণ, 
তব রূপ হে হৃদয়স্বামী ! 
ধেয়ানে পুজিব সদা, করি প্রেম উপাসনা, 
যতদিন ভবে রথ আমি ! 


৮৩ 


সমছুঃখিনীর প্রতি । 


৯ 
অখিরে- 
কেন প্রাণ কীদে মম সদা, 
যে আবলায় দিন যাঁমি, দ্রহিয়ে আছি গো। আম, 
সম ছুখি বিনা! কভু এ জগতে আর- 
কে বুঝিবে, কেন অশ্রু, ঝরে অনিবার | 
২ 
সখিরে-- 
সকলেই বলে গে! আমায় 


“এবে মে নহে তোমার, আমিবে ন| ফিরে আর, 
ভূল তাবে বৃথা কেঁদে কি ফল এখন, 
পরমেশে ভাবি কর সময় যাঁপন ৮ 
তু 
সখিরে-- 
দে কি কু ভুলিার ধন? 
জানি আমিবে না কু, ভুলিতে নারি তবু» 
সেই মোর পরমেশ্‌ দেই নারায়ণ, 
সে পদ অরচি সদ্দা যাঁপিব জীবন 


৮৪ 


3 


সমছুঃখিনীর গ্রতি 1 


অখিরে-- 
আছি তাঁরে সদা ভালবেসে, 
তাহ! বিন| এ অংসারে, আর কিছু চাহি নারে, 
হউক সে অশরীবি নিরাঁধাঁবময়, 
তবু সে জীবনে মম ভূলিবার নয়। 


সখিরে_ 
আশা কহে “মিলিবে আবার” 
নেই আশা-পথ চেয়ে, আছি তারি ভাব নিয়ে, 
মিরাশা-আনলে যদি হৃদি দৃহি যায, 
আশা-অশ্রু-ধারা আছে অমনি 'নিবায় 1 


ঙ 
সথিরে-_. 
কি কহিব মরমের কথা, 
পরাণের গাথা মোর, হৃদয়ের ব্যথা ঘোর, 
লিখিয়। কহিয়া তাঁহা নাহি হয় শেষ, 
কেবলি দৃহিয়। উঠে শুধু হদি-দেশ | 


৮৫ 


+ 


'শোক-গাথা। 





সথিরে-_ 
চিরতরে এ জীবনে মোর, 
পরাণের রক্ত দিযে, লিখিত রয়েছে হিয়ে, 
অনীম অকুল যেই যবমের ব্যথা, 
তাহারি নকল গুধু এই শোক-গাথা ! 


সখিরে-- 
মম সম এ জগতে যার, 
তাঁজা-চোরা মন গ্রাণ, তারি কাছে পাবে স্থান, 
অতৃপ্ত গ্রাণেব মম বিরহের স্মৃতি | 
কবিতার রূপে এই বেদনার গীতি! 


সখিরে-_ 
কেন মোর পরাগ না গেল ৃ 
স্থখ-্দীপ চিরতরে, নিবেছে আধার কারে, 
আঁধারে ডুবিয়া গেছে জীবনের বেলা । 
ফুবাইল জীবনের সুখ সাধ খেলা ! 


চু 


সমহুর্গখনীর গ্রাতি | 


১৩ 
সথিরে-_ 
ওই দেখ সন্ধ্যা এল নেমে, 
আড়ি এই শেষ দ্রিনে, পুরবীতে বাঁজে বীণে, 
বিদায় আজিকে সথি নিভিতেছে আলো! ! 
আঁবরি আসিছে নিশীথের ছায়া কালো 


১১ 
সন্থরে__ 
আজি এই বিদাষেব দিনে-- 
আমার মরম ব্যথা, আমার এ শোক-গীথা, 
বসি নিরজনে সখি খুলি একবার 
এক বিন্দু অশ্রজল ফেল সাথে তার । 





